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1বলিশাস প্রাঃ লি, ১৯ প্রা চেরণ দে -.স্ষ, কলিকাদ্তা * 
য় কতৃক গ্ুকাশিত ও উসারদা প্রেস, ৬৪.কেশবচত্র জে সীউ, 
লিকাতা » হইতে পি, কে, পাল কক মুড 


'কালোপাপ্তা, অনেকদিন আগে লিখেছিলাম । আজ দীর্ঘকাল পরে তার 

২শোধন করতে বসে পরিবতওনের ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নামটাও পরিবাতিত 
হল। আশা করি আমার পাঠক-পাঠিকারা ন তুন সামে আমূল সংশোধিগ 
উপন্তাসটি পূর্ব গ্রীতি দিয়েই গ্রহণ করবেন। 


উদ্ধাঃ 


২৬।এ গড়িয়াহাট রোড গ্রন্থকার 
কলিকাতা ১৯ 


প্রথম পর্ব 


॥ এক ॥ 


বসস্ত তখনও আসে নি। তবে মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে 
এবং বিলীয়মান শীতের শেষ আমেজটুকু ঝপাপাতার বিদায়গীতির সঙ্গে সঙ্গে 
জানিয়ে যাচ্ছে যেন যাবার আগের শেষ কথাটিই। পা 

ধীর্ঘদিনের একটান। পরিশ্রমে শরীর ও মন ছুটোই ক্লাম্। তিন মাসের ছু 
নিয়েছিলাম, তাও প্রায় ফুরিয়ে এল । ভেবেছিলাম এই তিন মাসের ছুটিতে কত 
জায়গায়ই না ঘুরব, কিন্তু শেষ পর্যস্ত কোথাও যাওয়া হয় নি। আজ কাল করে 
করে ঘরে বসে অর্থাৎ লাইব্রেরী ঘরে বসে বসেই বই পড়ে দ্বিন কাটছিল। এবং 
অথণ্ড এ অবসরে বই পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত বোধ করি, আবাম চেয়াবুটার 
উপরে গ! ঢেলে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি- আর যনে পড়ে কত কথাই । মানুষের 
জীবনট] কি বিচিত্র! জীবনে রং-বেরংয়ের কত খেল! নিত্য চলেছে কত ভাবে। 
অবিশ্্যি এর একটা ধরাবাধা গতি আছে, ষেট] গড্ডলিক! প্রবাহের মতই চলে। 
মাঝে মাঝে ছ-চারটে বুদবুদ জাগে কিন্তু ওই পধস্তই। পিছনে ফেলে আস! 
দিনগুলোব কথা মনে হয়। 

ওহে স্ুব্রতচন্ত্র !- 

চমকে মুখ তুলে তাকালাম, দেখি ব্ন্ধুবর কিরীটা হাশ্/মুখে দরজার গোড়ায় 
দাড়িয়ে। 

কিব্রীটা-_আয় বোস্‌। 

কিরাটী হাসতে হাসতে এসে সামনের একখানা চেয়ার অধিকার কৰে বসল। 

তারপর, কী সংবাদ ? 

ংবাদ--সংবাদ আর কী! শুয়ে বসেকাটাচ্ছি। 

অর্থাৎ হাতে এত প্রচুর সময় যে, মনে হচ্ছে ষেন কাটতেই চাইছে না! 
তাই তে।? 

কতকট] তাই বটে। মু হেসে জবাব দিই । 

তবে চল্‌ আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি । 

কোথায়? আবার বিশ্যন্নে গ্রশ্ন করি । 

চল্ই না। বসেই তো আছিস। কিরীটী বলে। 

আপত্তি নেই, কিন্তু কোথায়? 


' মধুপুর | কিবীটী বলে। 
মধুপুর ? 
হা, শোন্‌ স্, আজকের ডাকে হঠাৎ এক চিঠি পেয়েছি, এই সেই চিঠি। 
বলতে বলতে কিরীটী পাঞ্তাবির নিচের পকেটের ভিতর হাত চালিয়ে একট। সাদা 
রংয়ের বেশ পুক ও শৌখিন মুখখোলা খাম বের করে আমাত্র হাতে দিল, 
দেখ. পড়, ! 
৬. কার চিি? প্রশ্ন কতি। 
| পড়েই দেখ না! উপন্তাস পড়ে শেষ করবার আগেই শেষের পরিচ্ছেদট! 
পড়ে নেওয়া, স্কুলের মেয়েদের মত কৌতুহল কেন ? 
এছু হেসে চিঠিখানা খুপে ফেললাম । 
থামের মধো পুক সাদা লেটার. পেপার, উপরে নাঁপ রংয়ের কালিতে 
মনেগ্রাম ডি 6, 
প্রয় কিনটীবাবু, 
আপনাক্চে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন ন!। কিন্তু আগর 
আপনার কগা বহু শুনেছি, চাক্ষুষ আপনাকে না দেখলেও । আমার নাম সন্তোষ 
চৌধুরী। একটা বিশেষ কারণে আপনার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছি। খিশ্বাম 
করুন, আমার জীবন অত্যন্ত বিপন্ন । আপনার সাহাধ্য আমার একাম্ত দন্কার। 
এই [চঠ পাওয়া মাত্রই দেরি না কবে কোন্‌ ট্রেনে আনছেন নিচের ঠিকানাস়্ 
তা” কলুবেন | স্টেশনে আমি আমার গাড়ি পাঠাব । ঘা! আপনা প।বিশ্রমিক 
তাবু অতানুক্তই দেব। আশা করি অবিলম্বে যাত্রা করবেন । সাক্ষাতে সব 
কথা হবে! ইতি” 
২১শে ফান্তুন, 2২২ ভবদীয় 
মাধবী তিপ', মধুপুর সস্ভোষ চৌধুরী 


চিঠিটার আগাগোড়া পড়ে জিজ্ঞান্থ দুটিতে চিঠিট। কিরাটার হাতে ফেরত 
দিতে দিতে বললাম, বুঝলাম । 

াবি নাকি? 

কিন্তু কী ব্যাপার তা না৷ জেনেই--আপত্তি নেই ! 

ব্যাপার ন! জেনেই ষে যাচ্ছি ঠিক তা নয়। ব্যাপারট! কিছু কিছু ষেন 
অনথমান করতে পাঁরছি। তা হলে তোকে খুলেই বলি। যাব আম মনস্থির 
করেছি ছুটো কারণে--প্রথমতঃ চিঠিটা ভাল করে পরীক্ষা! করলেই দেখতে পাবি, 


